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১৫৩ ভোটার নিয়ে অসঙ্গতি, জাবির আরও এক হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ

জাবি সংবাদদাতা 

প্রকাশ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৪

শহীদ তাজউদ্দিন হলে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: ইত্তেফাক
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ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা না থাকা এবং ভোট দেওয়া শেষে আঙুলের মধ্যে কোনো ধরনের কালির চিহ্ন না রাখায় ভোটার ও প্রার্থীদের প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের শহীদ তাজউদ্দিন হলে প্রায় আধা ঘণ্টা ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিল। পরে ছবিসহ ভোটার তালিকা সংযুক্ত করার পর আবার ভোট গ্রহণ

শুরু হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

তবে এ পর্যন্ত কাস্ট হওয়া ১৫৩টি ভোট আবার যাচাইয়ের আশ্বাস দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঘটে। 

 

প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলমগীর রুবেল বলেন, শিক্ষার্থীদের ইনডেক্স কার্ডের মধ্যে ছবি থাকবে কিন্তু এটি পরিবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে ছবি পরিবর্তন করে

একজনের ভোট আরেকজন দেয়ার সুযোগ থাকে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রত্যেক হলে ছবিসহ ভোটার তালিকা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই হলে ছবি ছাড়াই ভোটার

তালিকা করা হয়নি। আবার সকাল থেকে ১৫৩টি ভোট কাস্ট হলেও ভোট দেয়ার পরেও কারও হাতে কালি দিয়ে চিহ্ন দেয়া হয়নি। এতে জাল ভোট দিলেই সেটি

চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই।  

কেন্দ্রীয় নির্বাচন মনিটরিং কমিটির সদস্য সালেহ আহম্মদ বলেন,‘১৫৩ জন ভোটারের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পাওয়া গেছে ৷ তাদের আঙ্গুলে মার্কারের কালি দেওয়া হয়নি,

ভোটার তালিকায় ছবি ছিল না৷ আমরা সেগুলো আলাদা করে রেখেছি, পরবর্তীতে ভেরিফাই করবো৷’ 

তবে রিটার্নিং অফিসার ড. আলমগীর কবির বলেন,‘আঙ্গুলে মার্কারের কালি ও ভোটার তালিকায় ছবি থাকাটা ঐচ্ছিক ছিল৷ নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোনো

নির্দেশনা দেয়নি৷ তবে ১৫৩ জনের ব্যাপারে যে অভিযোগ উঠেছে, আমরা তা ভেরিফাই করবো।’

তাজউদ্দীন আহমদ হলের ভোটার ও কেন্দ্রীয় সংসদে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক প্রার্থী সুকান্ত বর্মন বলেন,‘ভোটারদের হাতে যে মার্কারের কালো কালির দাগ দেওয়া,

তা এ ভোটকেন্দ্রে দেওয়া হয়নি। এমনকি ভোটারদের যে ছবি যাচাইয়ের একটা মাধ্যম ছিল, সেরকম ছবি বিহীন ভোটার তালিকাও চলে আসছে। যার কারণে কে

ভোটার, আসলে সেটা যাচাই করা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে, একজনের ভোট আরেকজন দিচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় নির্বাচন মনিটরিং কমিটির সদস্য সালেহ আহম্মদ বলেন, ‘১৫৩ জন ভোটারের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পাওয়া গেছে৷ তাদের আঙ্গুলে মার্কারের কালি দেওয়া হয়নি,

ভোটার তালিকায় ছবি ছিল না৷ আমরা সেগুলো আলাদা করে রেখেছি, পরবর্তীতে ভেরিফাই করবো৷’ 

তবে রিটার্নিং অফিসার ড. আলমগীর কবির বলেন, ‘আঙ্গুলে মার্কারের কালি ও ভোটার তালিকায় ছবি থাকাটা ঐচ্ছিক ছিল৷ নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোনো

নির্দেশনা দেয়নি৷ তবে ১৫৩ জনের ব্যাপারে যে অভিযোগ উঠেছে, আমরা তা ভেরিফাই করবো।’

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOzttAsw-YjMAw?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen


উল্লেখ্য এর আগে জাকসু নির্বাচনে দুই হলে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভোটাররা। এতে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ হল ও বঙ্গমাতা

শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলের ভোট বন্ধ করা হয়ে পড়ে।


